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৫৫ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কিছুক্ষণ পূর্বে আপনারা সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে নদী অতিক্রম করে শত্রু অবস্থানের উপর আক্রমণের যে অনুশীলনটি প্রদর্শন করলেন তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 
আজকের এই মহড়া ৫৫ পদাতিক ডিভিশন তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। আমি নিশ্চিত, দেশের অখন্ডতা রক্ষায় যে কোন অশুভ শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে। 
এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সালাম জানাচ্ছি। সমবেদনা জানাচ্ছি শহীদ পরিবারের সদস্য এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।
১৯৭১ সালে জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ এবং আপামর জনসাধারণ দখলদার পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করে প্রিয় মাতৃভূমির বিজয় ছিনিয়ে আনেন। 
বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজন একটি প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী। এজন্য তিনি স্বাধীনতার পর পরই নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
এরই ধারাবাহিকতায় যশোর সেনানিবাসে ৫৫ পদাতিক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে ডিভিশনে রূপান্তরিত হয়। 
সেনাবাহিনীর জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে ১১ জানুয়ারি তিনি প্রথম বিএমএ শর্ট কোর্সের ‘রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে’ সালাম গ্রহণ করেন। 
সামরিক বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করি। ঐ সময়ে আমরা সেনাবাহিনীতে একটি কম্পোজিট ব্রিগেড, একটি পদাতিক ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশনসহ একাধিক আর্টিলারি রেজিমেন্ট, রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, পদাতিক সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও ডিভ অর্ডন্যান্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করি। 
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সার্পোট অপারেশন ট্রেনিং, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। এজন্য আমরা ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ প্রণয়ন করেছি। এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
ইতোমধ্যে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন এবং রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাজবাড়ীতে এবং বরিশাল-পটুয়াখালীর লেবুখালীতে সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। পদ্মা সেতুর নির্মাণ ও নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি; যেমন- এসপি গান, এ টি জি ডব্লিউ, উইপেন লোকেটিং রাডার, এম বি আর এল, এ আর ভি এবং এম বি টি ২০০০ ট্যাংক সংগ্রহ করা হয়েছে।
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রতিটি স্তরে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে আর্মি ইনফরমেশন টেকনোলজি সাপোর্ট অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
একইভাবে বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাগত কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশ ও জাতির প্রয়োজনে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। গত নির্বাচনের সময় আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিরপেক্ষ ও দক্ষতার সাথে পালন করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা করেছে। 
ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে সেনাবাহিনী দেশে বিদেশে ভুয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। 
এছাড়াও যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনী দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭ সালে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় আমাদের সেনাবাহিনী বিশেষ করে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিহীন জনগোষ্ঠির জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনাদের ডিভিশন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। 
মনে রাখবেন, জনগণই দেশের শক্তি। আপনারা জনগণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের সকলের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন। তাই জনগণের আস্থা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। 
সুধিবৃন্দ,
আমরা সেনাবাহিনীর কল্যাণ তহবিলের আয় বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্ট ব্যাংক ও হোটেল রেডিসন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।  
এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা সেনাসদস্যদের রসদ বৃদ্ধি করে বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর সমান করেছি। 
এছাড়া অস্থায়ী কর্তব্য পালনের জন্য জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের দৈনিক ভাতা, ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার-এ দায়িত্ব পালনের দৈনিক ভাতা এবং এলপিআর এর সময়কাল ৪ মাস থেকে ৬ মাস বৃদ্ধি করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। 
একইভাবে অবসরপ্রাপ্ত মৃত সেনাসদস্যের পারিবারিক পেনশনের হার এবং চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেসিওদের প্রথম শ্রেণী এবং সার্জেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
আওয়ামী লীগ যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, দেশকে এগিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশ আজ আর পরমুখাপেক্ষী দেশ নয়, বরং উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। তৈরি পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৬ সালের ৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বর্তমানে ২২.৩৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত ৫ বছরে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। পাঁচ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। মুদ্রাস্ফীতি ডাবল ডিজিট থেকে নেমে এখন ৬.১০ শতাংশ।
বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ১৩ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। ১৪টি বৃহৎ সেতু, ৪ হাজার ৫০৭টি মাঝারি ও ছোট সেতু, ১৩ হাজার ৭৫১ কালভার্ট এবং ২১ হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। 
সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে। ১২ হাজার ৫৫৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৩ হাজার ৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনামূল্যে ৩০ ধরণের ওষুধ পাচ্ছেন। বছরের প্রথমদিনেই সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই বিতরণ করা হয়েছে।
প্রিয় কর্মকর্তা এবং সৈনিকবৃন্দ,
আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, এই প্রশিক্ষণ চলা কালে আপনারা শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে অস্ত্রপচারসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করেছেন। আশা করি আপনারা এ ধরণের মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন এবং জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। 
বিশ্ববাসী আজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে জানে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত এবং বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে।
জাতিসংঘ মিশনে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া মিশন চলাকালে স্বল্প খরচে একবার দেশে ছুটিতে আসা এবং দৈনিক ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে। 
আমি জেনে খুশি হয়েছি যে পূর্বের ন্যায় এবারের প্রশিক্ষণেও আনসার এবং বিএনসিসি ক্যাডেটদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আধা-সামরিক বাহিনী ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাতৃভূমি রক্ষার এ কৌশল আমাদের সেনাবাহিনীর রণকৌশলে এক ভিন্ন ও প্রশংসনীয় মাত্রা যুক্ত করেছে বলে আমি মনে করি। 
সবশেষে, ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং এবং অধীনস্থ সকল অফিসার এবং সৈনিককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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